পলভ্যাে। 


(সোমবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ প্রথম উসাতনা 
সংখ্যা ১০২ 


কথা নয় মুখে মুখে 
ও ঝামেলা গেছে চুকে 


কথা হয় এসএমএসে 
কথা হয় ফেসবুকে 


1110 
01010101 


101010100010101011001101 
1001 


1010010181 
101111101010101 
11 


0111) 
যা 


(111111010 
(898118878৮ 
11111111111111111 


1111100 
11)111। 


রি ভালোবাসা দিবসের বিশেষ স্তখ্যা উপলক্ষে এ দেশের খ্যাতনামা তারকা দম্পতিদের একটি বিশেষ প্রশ্ন করা হয়েছিল 
| রস+আলোরু পক্ষ থেকে। কীভাবে ভারা সংদারজীবনের এতটা গথ পাড়ি দিয়েছেন, এর রহস্যটাই বা কী তদন্ত 
প্রতিবেদন কী বলে, চলুন, জেনে নিই। প্রতিবেদন পেশ করছেন রস+আলোর বিশেষ গোয়েন্দা ভৌহিদা শিরোপা 


দাম্পত্য জীবনের রহস্য কী? 


ভিশ্নি: 1414১8৮71০4 
রাপ ওর ওপর ঝাড়ি, কিন্তু নীরবে সয়ে যায় সব সে কারণেই তিন 
বহরের সংসার আজও টিকে আছে। 

হিল্লোল: ব্যাক ম্যাজিক, মা দিয়ে তিনি আমাকে বশ করেছে। তাই তো 


_ বাঞ্না মজুমদার : ছেলেবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল মঞ্চে নাচব-গাহব। গান 
৮2৮ 
সেটিও শেখা হয়ে যাবে। সেই আশাতেই সংসার করছি 


চাদনী : ঘরেই তো রয়েছে সং । তাই টাকা খরচ করে সিডি 
কিনতে হয় না। এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়! দুই বছর ধরে 
এভাবেই সংসার । 


নিরাপত্তার কথা ভেবেই সংসার করছি। 


আহমেদ : বিয়ের পর কালা-বধির হয়ে গেছি। 
হাল কালির হা গেহিডনা 
প্রতিবাদে তনিয়া আমাকে নিতনতুন বানা কিনে 
জিনা 


'বিজরী বরকতউল্লাহ: বিয়ের সময় দিল্লির লাড্ডু পুরোটা খাইনি । সঙ্গে 
ভালো বাসা তো আছেই। 
শগকত আলী ইমন: স্ীর কৃথা এক কান দিয়ে ডুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের 
করোনি অপর কানেও সৌছাতে দিই না। ১৫ বছর ধরে 
এভাবেই পার করেছি। 


[তবু খর 
ক বান, কথিত আছে; ধারা মী ৩ হলো ভালো 
।' সাত বছর ধরে এই বধির স্বামীরপে জীবন কাটাচ্ছি। 


আশায় তিন যুগ ধরে সংসার করে যাচ্ছি। 
আলী যাকের : আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা? 


১১১১-১৯১৮ 


ন্যুনতম এক হাজার বছর থাকতে 
চাই। মার তিন বছর কেটেছে। আরও ৯৯৭ বছর কাটানোর 
আশায় সংসার করে যাচ্ছি। 
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আহ! ভালোবাস 
কদিন পরই ভালোবাসা দিবস। আহা! 
ভালোবাসা, প্রেম__এ শব্দগুলো শুনলেই কেমন 
কেমন যেন লাগে। ভালোবাসা না থাকলে তো 


মাথা যে স্টেডিয়ামে পরিণত হয়েছে তার কোনো 

হিসাবই নেই। সারা জীবন প্রেমের গল্প লিখে নিজের জন্য 
প্রেমও জোগাড় করতে পারেনি, এমন ল্খেকের 
স্ংখ্যাও খুব একটা কম নয়। ভালোবাসার তীব টানে 

নিজেদের ভালো বাসা ছেড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা আশ্রয় নেয় 
গাছতলায়। দারুণ ব্যস্ত শিক্ষক সিলেবাস 


সেটার কারণও ভালোবাসা! অথচ ভালোবাসা দিবস নিয়ে দন্তস রওশন 

সরকারের কোনো পরিকল্পনাই নেই! কত দিবসেই তো ভি 5 ই 

সরকার ছুটি দেয়, অথচ ভালোবাসা দিবসের মতো ছ্যাক খেয়েছি ান১ 

"গুরুত্বপূর্ণ' একটা দিবসে কোনো ছুটি দেওয়া হয় না। করিনা শোক বর 
৬ 


দির ভালোবাসায় 
“স্যার, আমার পেটে ট্রাবল'_-এই টাইপের অজুহাত দিতে 
কোনোমতে দু নিতে হয়। বন এভাবে আর দিনঃ ৩ রং 


তবে কি আমরা ধরে নেব সরকার সাধারণ আউট। 
ভলোবাজে না তাহলে িযোহী দলের কই টিক? চস ত নত 


অথচ, পুরো ব্যাপারটা কত সুন্দর হতে পারত। তোমার চোখে, 

ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা আমি যখন দ্াইন 

হলো বি কর ৫ উন ভালেন্াইন। 

পরস্পরের হাত ধরে 'প্রেমের মড়া জলে ডোবে না. প্র 

টাইপের গান গেয়ে দিবস উদ্যাপন করত দৈনিক টি াদের লা 

ক্রোডপ্ত্র বের করত, যার সব পাতা আমি রিমোট টিপে টিপে 

বালান রানি ননিডি ২ তোমার পাইলে কোনো সাড়া। 
ভালোবাসা দিবস, প্রেমিক 

প্রেমিকার্‌ সবচেয়ে ব্ড় উৎনব। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও 

প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়েছেন এবং স্বস্তরের প্রেমিক- ভ্যালেন্টাইনস শের 

প্রেমিকার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিমর করে তাদের সুখী জীবন রি 

কামনা করেছেন।' টক শোগুলোতে সরকারি ও জি এম ভানিম 


বিরোধীদলীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো, তীরা চা * 

খেতে খেতে কার আমলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য বইরে যখন প্রেদের জোয়ার বইছে হাওয়া ফানি 
কেমন সুধা হিল তা নিয়ে ভুল তবে নিত আমি তখন ঘরের ভেতর একনা থাকার কাল শুনি। 
হতেন... ইস! ভাবতেই কত ভালো লাগছে। অথচ, বাস্তবে 

এসবের কিছুহ হয় না! সবার ভাব দেখে মনে হয়, প্রেম- নীরবে যায় পেরিয়ে কত ভ্যালেন্টাইন ডে? 
ভালোবাসা বিরাট অপরাধমূলক কর্ম । প্রেম করলেই পুরোটা মন না দিস তবে আধখানটাই দে। 
একেবারে ক্রসফায়ার! আসলে কেউ ভালোবাসার মূল্য 

বোঝে না। এ জন্যই দেশে এত সমস্যা! ধুর, ভালোই, 
লাগে না। তবু সবাইকে ভ্যালেন্টাইনস দিবসের অনেক 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এয আলোর সোমবারের কোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত্ব। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 


১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 9-0101] :18601011011-010.11 
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আরে মামুন ভাই? হাতে এত গোলাপ 
নিয়ে কার জন্য? আমাকে দেবেন? 


দিতে হবে, নিযে, 
র্‌ কী? 
১, খবর তো খারাপ। 
মানে? উদ্দিন মনে হয়। 
খবর পেয়েছি, তোর্‌ গোলাগ শিল-পাটায় 
বেটে মলি মুখে লাগিয়ে শুয়ে আছে। 
মানে রপচ্া. গোলাপ বেটে মুখে প্রলেপ 
দিলে দা লেগ জলে 

? 
বাহ, জানব না? আমাদের ঠিকা, 


বলে। এবার এমন 


ওই, 
তাহ? তুই বলছিস? 
বি সেই বিশেষ ফুল নিয়ে দিয়ে উড়ে 
দেখা যায়। ফুল হয়! আর তখন অনেক ওপর 
দাড়িয়ে। আজ একটা কিছু বলতেই হবে, যাচ্ছিল কিউপিড। কী মনে করে ছুড়ে 
ঘড়ি দেখে দিল তার শেষ তীরটা ওদের দিকে | ওরা 
মামুন। মলির আসার সময় হয়ে টেরই পেল না! 


ভাই আমার চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের 
বড়। কিন্তু দেখতে যেমন দশাসই, ভেমনি 
পুরে শকতিায়ে। আমাদের কেট 
টিমের ্যানটেন। লুজ বল পেলে চোখ বুজে ছন্া 
মারেন । পোর্ট ক্লাবের মাঠটা তো ছোট, মাহতাব 
ভাইয়ের ছক্কার মারে সীমানা দেয়াল পেরিয়ে বল, 
গিয়ে পড়ে সানিয়া মির্জাদের বাগানে । সানিয়া মির্জা 


ঢেলে দিয়ে 
"মানে? 
“মানে আবার কী, তুমি ছাদশ বাক্তি, দলের কেউ 
আহত হলে তোমাব্ নামালো হবে |" 

মি এক্সট্রা? দ্বাদশ ব্যক্তি? পানির বোতল নিয়ে 
আঠে নামা, কারও প্যাড ৰা গ্লাভস জুতসই না হলে 
বদলে দেওয়ার জন্য ছুটে যাওয়া-_এসবই আমার 
কাজ? অপমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে 
চায় আমার। কিন্তু খেলার মাঠ বলে কথা, এখানে 
অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ নিষিদ্ধ, তাই অনেক কষ্টে 
চোখের জল সংবরণ করি আমি। 


চেহারায় 
ও শেষে 


তৃতীয় 
পেরিয়ে 


ওর আসল নামটা আমরা কেউ জানি না। মাহতাব ভাই জানেন, 
কাউকে বলেন না। স্ব সময় টপ আর স্কার্ট পরে থাকা এ 


ও হাত থেকে বলটা নিয়ে কোন্দোমতে দেয়াল টপকাতে বাধ, 
বলল, 'আসিফ ভাই, আমি তো ছাদে যাই 
তোষাকে দেখব্‌ বলে..." 

!আমি কি ঠিক শুনলাম? ঘুরে তাকাতেই দেখি, অদ্ভুত একটা 
ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি । আম্মা! 


ফিব্লাম তখ্ন নতুন বলে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু 
উইকেট 


এ 


হু 
নু 
্ 


ঘুরে কুলের মুখ ভরিয়ে 

দাড়িয়ে আছে সানিয়া মিজ্জা। লাল স্কার্ট আর বল প্রিন্টের টপ 

পর মেয়েটাকে কখনো এত কাহু থেকে দেখিনি। এ তো দেখি 
পড়তে 


শর 
্র 
ধু 


ম্যান 

চোখ বুজলেই অ্ুত সেই চাহনি । 

পরাদন' থেকে মাঠে এসে প্রথমেই বলে ফেলি, *শরীর ভালো 
লাগছে না, আমি এক্রা।' 

মাহতাব ভাই একের পর এক ছক্কা মারেন, আমি বল কুড়োতে 
দ্যালপপহ। নান নগর যন হানি 


এ 
না 
গর 
1 
ন্‌ 
রম 
নর 


ইবনু 
উহনুনহত 
17 
ঃ 

পূ 


রঃ 
“নিতে পারি, কিন্তু এই ম্যাচে তো তুমি এক্সট্রা ।" 

(রিকশা তখন চলতে শুরু করেছে। মাহতাব ভাইয়ের মুখটা 
দেখতে কেমন হয়েছে দেখার সুযোগ পেলাম না। 

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ গ্চ রস+আলো ঞ্ ৫ 


আমাদের মধ্যে 
প্রেমিকপুরুষ, কারণ সে 
পাড়ার নাটকে হিরোর রোল 


একটা প্রাইভেট 
ফাস্ট ইয়ারে 
ওকে টার্গেট করল, 


আশফাক টন 
'দোস্তো, এই পাখিটা আমার 
তোরা কেউ অর 


যায়।' 
স্রিষ্ট রচিত হলো। বিউটি 


বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশায় মারতেই সে হয় ফুটু গভীর 
বিমল তাকে ছিরে ধরবে। অবতরণে বাধ্য হলো । 


সময় নায়ক আশফাকের 
আবির্ভাব। সে বলল, 'এত 


নায়ক আশফাক সেই 
একটা শোলা দিয়ে বানানো 
ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে হাজির 


মাবেন ক্যান। ভুমি তো অরে 
বাচাহতে গোছি।' 


আশফাক পরের দিন 
মোবাইল ফোন নিয়ে বিউটির 
বাসায় যাবে। 
চমৎকার গল্প। আমরা সবাই 
উত্তেজিত। শোলা দিয়ে 
ব্যাটা বানানো হয়েছে, যাকে 
বলে, জোশ। 
মঙ্গল্বার সকাল নয়টার দিকে 
বেরোল। সে রিকশা 
খুঁজছে তার বাসার সামনে! 
পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটু 


আছে দিয়ে দাও 
টপট...(গুরা সংলাপ 
ইন্প্রোভাইজ 


যখন ক্লাসে যাওয়ার জন্য 


আমরা অপহত হয়েছি। আমাদে 
উদ কর বীভবে উদ 
পেল রাতুল ও রাসেল. 


৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ গ্ট রস+আলো ৭ 


রিড ভরসা 
ছেলেটি বলেছে, 'তুমি একটু বসো, 
আমি এক্ষুনি নিউমার্কেট থেকে 


৬ ঞ্চ রস+আলো ঞ্চ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


আমাদের সাহিত্যের এগারো বছরের 
নায়িকারা (শরহম্প-রবীন্র রষ্টব/) যে 


শোনাল আমার এক বন্ধু পুরান 
ঢাকার একটা লবষড়-বন্ড় বাড়ির 


(কোনো বাসা, নাকি কাকের বাসা? তুমি 


পেরে 
তিনি বললেন, এসব নিয়ে ভাবেন না। 
কারণ প্রেম ও বিয়ে- দুটিই জটিল, 
রসায়ন। রসায়ন না হলে বিয়ের পাচ 


। তারপর 
তো গলাধাকী।' বলে হা হা করে 

হাসলেন। মনু মামার বিবাহবিরোধী 
কথাবার্তা থানাতে, 


1 কজাজজ্ার হাসি খানিক হেহে করল । তা, 


মামুনের গলাটা কাদার মতো হছে তো বটেই, তা তো বটেই। 


যায়। একেবারে থকথকে কাদা। অতি ঘি, হে হে। 
মোলায়েম, অতি গদগদ ভাব । এখনো মুরগির ঠ্যাংয়ে আরেকটা দিল 
[সেই কাদা গলায় বিরাজ করছে। মম। এবারও ঠোট এবং লিপ 
কিছুটা কাদা সে উগরে দিল্‌ বাচিয়ে। এই তথ্য 
এভাবে-তোমার দুটো নামই আমার দিচ্ছি, শোনো! মেয়েরা লিপস্টিক 
খুব পছ্ল্দ। না কিন্তু অপচয় করে 
ফ্রাইড চিকেনের মোটকা, হাফ কম। এই পৃথিবীতে বৃছরে সাড়ে ২৭ 
সাইজের একটা রানের মাথা লাখ মোট্রীক টন লিপস্টিক উৎপাদিত 
টিস্যুপেপার দিয়ে ধরে আলতো করে হয়, তার মধ্যে ১৮ লাখ মেট্রিক 
কাসড় দিল সম । আমার তো দুটো. লিপস্টিক পুরুষেরা খেয়ে ফেলে। 
নাম। একটা হচ্ছে, শুনে মামুন মুদ্ধাচোখে মমর দিকে, 
তাবাসসুম, সম। কোনটা তাকিয়ে সেই বেকুব হাসিটা হাসল। 
তোমার গছন্দ? হে হে। বাহ, অসাধারণ তথা । 


ওই তাবাসসুম মবাবাসসুমটা না, আমার তোমাকে যত দেখি ততই ভালো 

পছন্দ মম। মম অর্থ হচ্ছে অমর । নাম মাগো আমার ছি র। 
তোমার মতো, এই 

মুরাগর ঠাংয়ের কিছুটা গোশত দাত  আঁম আর দেখিইনি। তোমার সামনে 


শুনে মামুনের 

জবাই করা হয়েছে এমন মুরগির 

মতো একটা লাফ দিল। তবু মুখে 
হে হে হাসিটা সে বজায় রাখল। 


করে উঠল মামুনের 
১১০৯৮১ 


৮ ঞ্চ রস+আলো ঞ্চ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


হাজার টাকা দাম । এটা আমার খুবই 
আমার 


এহ যে দেখ, সেই মেয়ে আমাকে সব 
লি এুদএল করা নাছ এ 


মেলে ধরল রেখা । পড়ো, পড়ো 
তুমি। আর এই যে মমকেযা যা 
টে, সব ই প্যাকেটে আছে 
মামুন তখন জিন্দালাশ হয়ে গেছে। 
ময, মম এমন একটা কা করল! 


শিক্ষা দিতে হয়। 
রেখা তার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার 
১০ দিন পর ডিভোর্স লেটার পেল 

। 


মামুন 
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টট 
ঁ 
২. 


১২ গজ রস+আলো ঞ্চ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


(৯৯০ সালে তীব্র গণ-আন্দোলন চলছে। দেশের সব 

পত্রপত্রিকা বন্ধ । এমনই সময়ে ভ্রমণ আয়োজক এক 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে 54128 
'অভিথি হয়ে জাপান থেকে বিখ্যাত এক অিনেতী 


সারাদিন 
ঘুরে খানিকক্ষণ আগে হোটেলে ফিরেছেন। 
মহিলা জানালেন, সাক্ষাৎকারে যদি ভার 
তাহলে আধাঘন্টা লাগবে। ছবি না তুললে পাচ 
মধ্যে আসবেন । আর সাক্ষাৎকার অবশাই 


স্কুলে ভালো ছাত্রী ছিলাম 
না--রূপকথার বই পেলে খুব 
ড় একদিন মাঠে 


তুমি 
আমাকে ডেকে বললেন, 
মডেল হবে? তাহলে অই টিকানায়, 


আমি 
কোনো প্রাইভেসি নেই। হয় শুটিং, নয় পার্টি। যেখানেই 
যাই, ক্যামেরা পেছনে তাড়িয়ে বেড়ায়। 


ছেড়ে দিল। বলল, তোমাকে চিঠি লিখলে জবাব দেবে? 
ঠিকানা জানি,লা। 
সেক্রেটারি, 


আধুনিক জীবনে প্রেম-ভালোবাসার সময় সংকুচিত হতে এসেছে এ জন্য বিজ্ঞানীরা প্রেসসংক্রাত কিছু যন্ত্রপাতি 
রি রিল হি 


ঝুনা, তোমার পেয়াজওয়ালা নিঃস্বাস 
ভনিভা_ |] অনেক সহ্য করেছি। খোদা হাফেজ। 


আজই, 


কিনুন প্রেম 


৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঞ্ রস+আলো ঞ্চ ১৩ 


চর 
গোলাপ। গঞ্জিকা বৈধকরণ 
করনে কে দি থেকে ৭৭ 
র মুখ কারণে তাকে গির্জা 
দেখালৌর বহিষ্কার করা হয়েছে। হৃদয়ের 
কোনো প্রয়োজন নকশার মধ্যে দাড়িয়ে বিপুলকায় 
বোধ করছে না। পল মাথা কামানো ঘটোহকচের 
মতো মচমচ করে পটেটো চিপস 
চিবোচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে 
গলা কেটে 


আ' 


১৪ ঞ্চ রস+আলো খ্ট ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


এবার একবারে ভোবাবে না। 
কনের আ্যাপাটমেন্টের ডোরবেল 
আসে 


যে সে অজানা 
আগন্তকদের মুখ দেখানোর 
কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না। 


এসেছে সাবেক ও 
পাচ বছরের মেয়েটি। সে পলকে 


অনেক 
সময় লেগে গেল, সরি। পান্থ 
তাড়া দেন। ঠিক তখনই বানরের 
মতো বাচ্চা মেয়েটি লাফ 


ম্াকব্যাথ পড়ে 
দেব। 
বিয়ের গর বর-কনের সঙ্গে বাচ্চা 


অলংকরণ : স্বপন চারুশি টোস্ট প্রস্তাব দেয়। 
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* ভ্যালেন্টাইনে ভালোবাসা 
কার্টুন : শাহরিয়ার শরীফ 


্ 
] 


৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ছ্ট রস+আলো খ্ট ১৭ 


বসলে সমস্যা । 
হ্যালো" গল্ভীর গলা ওর | তুলি খালার মেয়ে ও। 


১১১ 
কিনা, এখন প্রায় একটা বাজে- 


তে কী লোবাসা বানা দুখ যে দুপুর গড়াই নট 
হাতের 


কোনো প্যান্টি নেই 
ক ই 
বা আ্যারাবিয়ান শোয়ার্মা-ফোয়ার্মা না 


আসো । যন হস ওই 
সঙ্গে পিহক জর্জেটিটা পরে আসতে হবে কিন্ত 


ডান? 
'ও-কে, ভান!' রাগীস্বর এখন আল্লাদে পরিণত হয়েছে। 


নিক বিনা 
ই ক সি 
চেপে ধরলাম ওর। 

ছাড়ো, লোকে দেখলে কী ভাববে--এই 
'আ্যা! সবনাশ!--এ তো দেখি তুলি খালা 


কিন্ত আমি যে ফোন বনুলাম, কথা বললাম?” 
“জা আল্লাহ" চমকে ওঠেন খালা। “ই ফেনটা তুই 


করেছিলি? আমি তো ভাবলাম তোর 


সেটে নম্বর দেখেন । আমিও দেখি । আর দুজনই, 
চমকে উঠি। তোতলানো স্থরে বলি, “ভুলে তোমার নগরে চাপ 
87858 


1 
ভালোবাসা? ভালোবাসা হবে বাবা-মেয়ের মধ্যে, ভালোবাসা 
হবে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে, তা চিরিনিদা হবে বাস ভ্রাইভার- 


স্পেস, ম্যাডাম, দেখেসনে! 
হালে, টি হজ হস ছি 


এ সি লেকের পাড়ের বেছিততে খালার সঙ্গে চোখ চেপে 
তি রুলের 

নৌকায় প্যাডেল মারছি, তখন হঠাৎ খালাই চিৎকার করে 

আমার কীধে মাথা রাখুলেন। কাদো কাদো সুরে বললেন, 

আন, এ নাকে কে হলো এর ছেয়ে থে সরে 

যাওয়াও ভালো ছিল।' “কী হয়েছে, খালা! 

“এই যে যে এই বোটে দেখ, তোর ওর এ গাল 

নিয়ে ভালোবাসার প্যাডেল মারছে" 

ইপ করে থাকি তিন সেকেনড। শান্ত স্বরে বলি, “খালা! খালু 

ভুতনী আন্টি ইকোনমিকসে পড়ত ন? 


আর 
হ্যা, 
“বিশ্ব 


হয়তো ওনাদের এই ভ্যালেস্টোইনম্কস 
হোক আর হোম ই লানরিকদ 
হোক--বোট ঘোরা । সহ্য করতে পারছি না আমি!” 
দি উট কু পা দলা 
খালাও তাল মেলাতে থাকেন-_লেফট রাইট, লেফট 
রাইট! 90017116018651)00.001 


৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ রস+আলো ঞ্ ১৯ 


মা 
(8) প্রেত 
রাশেদ, 


আছে। কিন্তু এটা নিয়ে যখন কথা 
হবে, তখন কেউ বলবে না তাদের 


আমানের মফস্ুল প্রেমের 
বিকল্প শব্দ প্রচলিত ছিল। লাইন 
মিতির সঙ্গে রাশেদের 'লাইন' আছে। 
বেহায়া গোছের কেউ হলে বলবে, 


রাশেদ ও মার্তেসে। 
ছ্রেমের প্রতীকী গাণিতিক চিন 411 
খা 


একই সঙ্গে এ বাগান ও 


ওই একটাই। ক্রাস টেনে পড়ি তখন। 
105, 

। তোমার নামে চিঠি 
আছে।' দেখি খামের ওপর গোটা 
গোটা করে আমার নাম, সেকশন আর 


রোল নৃদ্বর লেখা। বাসায় ফেরার পথে 
সে চিট খুলে থমবারের মতো 


যম ক্লোরাইড হব, তানিম?" 

চিঠি এখন আর কেউ লেখে না। 
ফোন, খুন 
করেছে অনেক দিন হলো। তার পরও 
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বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আমার এক 
বুকে তিতুলয়া থেকে এক মেয়ের 


4 চিহ্ের ব্যবহার্‌ও মনে হয় আর 


তাই আমার এক রুমমেট 


কথা বলার ফ্যাশন তখনও শুরু 
হয়নি) আমার আরেক বন্ধু প্রেমের 


উঠল। 'দীড়া, এখনি প্রেম করে 

ফোনটা হাতে 

নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু লম্বর টিপে সে 
রিসিভ, 


্ধ ভেসে এল, “ভাই, 
আপনে কেঠা? এইটা কোন্‌ জায়গার 


নাম্বার, ভাই! এইটা কি ঢাকা?" 
আমার আরেক বন্ধুর এক দুর্লভ 
ছিল। সে মেয়েদের গলা হুবহু নকল 


[তে দৌড়াতে নিচে গিয়ে হলের 
গাঙদের কাছ থেকে কার্ড কিনতেন। 


রেলিংয়ে কিংবা 


চড় 
উচ্চতায় ব্রেমের স্মারক রেখে আঁসার 


পটতা ব্যাপারটি 
নেই। এই আাবেগগুলো মনে হয় দিন 

করে উদ্যাপনও করতে হয় না। 
আবেগগুলো প্রতিদিনের, কিহবা বাংলা 
ছবির ভাষায়_-চিরদিনের | 


আমার বন্ধুটিকে এখনো কিন্তু সেই 
(লোক মাঝে মধ্যেই কল করে জিজ্ঞেস 
করে, 'ভাই, এইটা কোথাকার নাম্বার 


ভা" 


ভালোবাসাবাসি 
ঘটেছিল। কে যেন বলছিল, 
ভালোবাসা একটা খাজারের মতো । 
এখানে ঘেতে কোনো প্রবেশমূল্য 
লাগে না, কিন্তু বের হতে পনি 
না কিছু মূল্য দিতেই হয়। আমি 


২১ হাজার ০৫০ টাকা । 
করে জল্ত বিদটা মিটিয়ে দিলে 
আমার নড়ন প্রেমিকার পেলে খরচ 


] 


দিই। আমি আমার বউয়ের সঙ্গে 


কখনো ঝগড়া করি না। আমরা 
বিয়ের প্রথম দিনই দ্বিপক্ষীয় সংলাপের 


এর চেয়ে ভালো ও কার্যকর উপদেশ 
আর কেউ দেবে না। তাও আবার 
মুফতে। 
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য় একেবারে 
বলতে ইচ্ছা করে, জানুর মা, এক বলল, কেমন আছ? আজকের, তিথি আবার বলল, ওনার মাথায় কত 


কাপ চা... সুইট না? কোথায় যাচ্ছেন? বুদ্ধি! তোমার বু! নেইকেন? তুমি 
একটু কাজ আছে। 1 বে। 

ে বলল, হ্যা হ্যা, 

অবশাই মিশব। কিন্ত আমাকে 


আরে ও ভালো বুদ্ধি দিয়েছে তো, 
তাই ভঁতো মেরে ওকে বাহবা দিচ্ছি। 


ভালোবাসা বন্ধ 
প্রেমিকার প্রশংসা--এই কডিশন তো উপলক্ষে ফকির খাওয়ালো, পত্রিকার  র্লেখে কনুইয়ের শুঁতো খাচ্ছি, ভালোই 
ভালো না। চুপচাপ বসে থাক। তিথি হেডিংয়ে চলে আসার মতো ঘটনা! লাগছে। 


॥ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঞ্ট রস+আলো ঞ্চ ২৩ 


